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আসসালামু আলাইকুম।
তথ্য ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
এটা আগস্ট মাস; শোকের মাস। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে শাহাদাতবরণ করেন। 
আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমার মা, তিন ভাই, দু’ভাইয়ের স্ত্রীসহ অন্যান্য শহীদের প্রতি যাঁরা সেই কালরাতে ঘাতকদের হাতে নিহত হন। আমি তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।   
সুধিবৃন্দ,
সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় অন্যতম। তথ্য-প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে তথ্য মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্য-প্রযুক্তি একদিকে যেমন তথ্য পাওয়ার দুয়ার খুলে দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি তথ্যকে বিকৃতভাবে বা ভুলভাবে উপস্থাপনেরও সুযোগ সৃষ্টি করেছে।  
তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হচ্ছে উপকারি তথ্যগুলোকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর তথ্যের প্রবাহ বন্ধ করার ব্যবস্থা করা। 
আজকে এখানে যে তথ্য ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল, এতে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং ফিল্ম সেন্সর বোর্ড-এর দপ্তর থাকবে।
৬০ কোটি টাকার বেশি অর্থ ব্যয়ে ১৬-তলা এ ভবনটির নির্মাণ কাজ ২০১৬ সালের মধ্যে  শেষ হবে। এ ভবনে অফিস স্থাপনের পাশাপাশি আধুনিক লাইব্রেরি, গবেষণা কেন্দ্র, ফিল্ম প্রজেকশন হল, অডিটরিয়াম, ডিজিটাল তথ্য ভান্ডার থাকবে। 
আমি তথ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ জানাব এ ভবনটি যেন জনগণের সাথে সরকারের সেতুবন্ধ রচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি যেন পরিণত হয় জাতীয় তথ্য হাব-এ। জনগণ, গণমাধ্যমকর্মী এবং তথ্য কর্মীরা যাতে এখানে সব ধরণের সুযোগ-সুবিধা পান সে ব্যবস্থা করতে হবে। 
আপনারা জানেন, আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, রমনা, সেগুনবাগিচা এবং সন্নিহিত এলাকাকে ঘিরে জাতীয় সাংস্কৃতিক বলয় প্রতিষ্ঠার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ  করেছি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, জাতীয় চিত্রশালা, জাতীয় নাট্যশালা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এর সাথে এখন যুক্ত হতে যাচ্ছে তথ্য ভবন। এটি আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক বলয়কে আরও সমৃদ্ধ করবে। 
উপস্থিত সুধিবৃন্দ,
একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য অবাধ তথ্য প্রবাহ অপরিহার্য। এ ভাবনা থেকেই আমরা ১৯৯৬ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর বেসরকারি পর্যায়ে টেলিভিশন স্থাপন ও পরিচালনার অনুমতি প্রদান করি। এ পর্যন্ত ৩২টি বেসরকারি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বেসরকারি পর্যায়ে ২৩ টি টেলিভিশন চ্যানেল সম্প্রচারে আছে। 
আমরা বেসরকারি এফএম বেতার কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা-২০১০ প্রণয়ন করি। এর আওতায় বর্তমান সরকারের সময় ২৪টি এফএম বেতার কেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ১৫টি বেতার পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া ৩২টি প্রতিষ্ঠানকে কম্যুনিটি রেডিও পরিচালনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ১৫টি চালু আছে।
যোগাযোগের জন্য মোবাইল ফোন আজ আর বিলাসিতা নয়। ১৯৯৬ সালের পূর্বে মাত্র একটি কোম্পানী মোবাইল ফোন পরিচালনা করত। সে কোম্পানীর মালিক ছিল তখনকার সরকারের একজন প্রভাবশালী নেতা। তারা কী পরিমাণ মুনাফা করত তখন যারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করেছেন তারা ভালোভাবেই জানেন। একটা কলের খরচ ছিল মিনিট প্রতি ২০ টাকা। যিনি কল করতেন তার ১০ টাকা, আর যিনি ধরতেন তার ১০ টাকা।   
আমরা ৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে এসে সেই মনোপলি ভেঙ্গে দেই। মোবাইল অপারেটরদের সেবা দেওয়ার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দেই। যে কারণে আজ ১৬ কোটি মানুষের দেশে ১২ কোটি ৬৮ লাখের বেশি সীম ব্যবহার হচ্ছে।  
সুধী,
মানুষ যাতে সহজে তথ্য পায় সেজন্য আমরা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করেছি। এজন্য কমিশন গঠন করে দেওয়া হয়েছে।
তথ্য ও বিনোদন সরবরাহ এবং দেশীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিকাশে বাংলাদেশ বেতার, বিটিভি, পিআইডি, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ফিল্ম সেন্সর বোর্ড, পিআইবি, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এবং বিএফডিসি কাজ করে যাচ্ছে।
প্রতিটি সংস্থাকে আরও আধুনিক এবং কার্যকর করার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি। 
বাংলাদেশ টেলিভিশনের সম্প্রচার ব্যবস্থা এনালগ থেকে সম্পূর্ণ ডিজিটালে রূপান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ৩৮ কোটি ১০ লাখ টাকা ব্যয়ে ‘বিটিভি সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ’ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ৫৪ কোটি ১০ লাখ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ‘ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রে’র সম্প্রসারিত ভবনের স্টুডিও যন্ত্রপাতি স্থাপন প্রকল্পের নির্মাণ কাজও সম্পন্ন হয়েছে।
বাংলাদেশ বেতারে প্রতিদিন সম্প্রচার সময় ২৪০ ঘন্টা হতে ৩৮৫ ঘন্টায় উন্নীত হয়েছে। প্রায় ৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ’ ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। 
২১ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘বিএফডিসি-তে ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রবর্তন’ শীর্ষক প্রকল্প সমাপ্তির পথে রয়েছে।
বিগত সাড়ে ৬ বছরে ৩৮টি চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সরকারি অনুদান প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে প্রতি অর্থবছরে ২টি করে শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সরকারি অনুদান দেওয়া হয়েছে। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান প্রদান শুরু হয়েছে।
পিআইবিতে সাংবাদিকতায় মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে এবং পিআইবি-দুদক ও পিআইবি-এটুআই গণমাধ্যম পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে।
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে আমাদের সরকারের সময়ে সাড়ে ৯ কোটি টাকা ব্যয়ে অবকাঠামো উন্নয়নের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। 
২০১৩ সালে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ ইনস্টিটিউটে চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রথম কোর্স এবং টেলিভিশন বিষয়ক প্রথম কোর্স সমাপ্ত হয়েছে। 
স্বাধীন গণমাধ্যমকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্য আমরা সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা ও বিধি-বিধান বাতিল করেছি। 
সাংবাদিকদের কল্যাণে সাংবাদিক সহায়তা ভাতা/অনুদান নীতিমালা-২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিগত ৪ অর্থবছরে ৬০৮ জন সাংবাদিক/সাংবাদিক পরিবারের মাঝে ৩ কোটি ৮০ লাখ টাকার অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে।
সাংবাদিকদের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের জন্য ‘বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৪’ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এ আইনের আওতায় ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে।
ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার স্বাধীনতাকে সুসংহত করে এর যথাযথ বিকাশের লক্ষ্যে ‘‘জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪’’ এবং সম্প্রচার কমিশন আইন প্রণয়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালার খসড়াও চূড়ান্ত করা হয়েছে।
সাংবাদিকদের জন্য ৮ম ওয়েজ বোর্ড রোয়েদাদ ঘোষণা ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য পৃথক ওয়েজ বোর্ড গঠনের বিষয়টিও সক্রিয়ভাবে বিবেচনাধীন। 
আমরা সমালোচনাকে ভয় পাই না। গঠনমূলক সমালোচনা করে আমাদের ভুল-ত্রুটি ধরে দিন। তবে এমন কিছু লিখবেন না, বা বলবেন না যাতে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়, অপশক্তির হাত শক্তিশালী হয়। 
সুধিবৃন্দ,
আমাদের সরকারের মূল লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন। আমরা জাতির পিতার দারিদ্র্যমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে মানুষকে আমাদের কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। এ কাজটি করার দায়িত্ব হচ্ছে তথ্য মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্ত দপ্তরগুলোর।
আপনারা অনেক ভালো কাজ করেছেন। তবে আমি মনে করি আরও অনেক বেশি কাজ করার সুযোগ আপনাদের রয়েছে। বিগত সাড়ে ৬ বছরে আমাদের সরকারের যেসব অর্জন সেগুলোকে আরও ভালোভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে। পাশাপাশি জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, কুপমুন্ডকতার বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে। তাহলেই মানুষ এগিয়ে আসবেন। আর মানুষ এগিয়ে আসলেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে।
আমরা আজ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি পেয়েছি। আমরা দ্রুত উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে যেতে চাই। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের সামিল হতে চাই। এজন্য আমাদের জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। তাঁদেরকে উৎসাহিত করতে হবে।
বাঙালি বীরের জাতি। যুদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছি আমরা। আমরা অবশ্যই পরিশ্রম করে এ দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করে বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ, শান্তির দেশ হিসেবে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।
আসুন সবাই আমরা একযোগে এ লক্ষ্যে অর্জনে কাজ করি। আপনাদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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